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সূরা আত তাওবা; আয়াত ১২৭-১২৯

সূরা তাওবার ১২৭ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

وَإذَِا مَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ نظََرَ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ هَلْ َراَكُمْ مِنْ أحََدٍ ثمُ انْصَرفَُوا صَرفََ اللهُ قُلُوبَهُمْ بأِنَهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ

যখনই েকান সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তােদর (মুনািফকেদর)অেনেকই এেক অপেরর িদেক তাকায় এবং ইশারায় িজজ্ঞাসা কের“
েতামােদরেক  িক  েকউ  েদখেত  পাচ্েছ?  এরপর  তারা  (আল্লাহর  নবীর  দরবার  েথেক  অেগাচের)সের  পেড়।  আল্লাহ  তােদর

(অন্তরেক সত্য িবমুখ কেরেছন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যােদর েবাধশক্িত েনই।"(৯:১২৭

এই  আয়াতিটও  মুনািফকেদর  সম্পর্েক  অবতীর্ণ  হেয়েছ  এবং  এটা  মুনািফকেদর  সম্পর্েক  সূরা  তাওবার  েশষ  আয়াত।  এই
আয়ােত  বলা  হেয়েছ,আল্লাহর  রাসূেলর  কােছ  যখনই  েকােনা  নতুন  আয়াত  বা  প্রত্যােদশবাণী  অবতীর্ণ  হেতা,  তখন
মুনািফকরা এই েভেব সন্ত্রস্ত হেয় পড়েতা েয, না জািন এই আয়ােত তােদর েকােনা কুিটলতার খবর ফাঁস কের েদয়া হয়।
তাই  নতুন  আয়াত  নািযল  হেতই  তারা  েসখান  েথেক  অন্যেদর  অেগাচের  েবিরেয়  যাওয়ার  জন্য  এেক  অন্যেক   বলেতা-েকউ

?আমােদর েদেখ েফলেছ না েতা

আয়ােতর েশষ অংেশ বলা হেয়েছ,মুনািফকরা আল্লাহর রাসূেলর মজিলশ ত্যাগ করার কারণ হচ্েছ,িবদ্েবষ,অব্যাধ্যতা ও
পােপ  তােদর  অন্তর   সত্যেক  গ্রহণ  করার  শক্িত  হািরেয়  েফেলেছ।  ফেল  সত্যেক  প্রত্যাখ্যান  করা  এবং  এর  সঙ্েগ

শক্রতা করা তােদর অভ্যােস পিরণত হেয়েছ। এমনিক তােদর বাস্তব উপলব্িধ ক্ষমতাও েলাপ েপেয়েছ।

হ্যাঁ,কুরআেনর সােথ দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঐিশবাণীর প্রিত ভ্রুক্েষপ না করা মুনােফিকর আলামত। এই দূরত্ব ও
অবজ্ঞার  ফেল  ক্রেমই  মানুেষর  সত্য  উপলব্িধর  ক্ষমতা  িবলুপ্ত  হেয়  যায়  এবং  আত্মা  হেয়  পেড়  িনস্প্রাণ  ও

িবপর্যস্ত।

-এই সূরার ১২৮ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

لَقَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُمْ عَزِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتِمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِنَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ

েতামােদর  মধ্য  হেতই  েতামােদর  কােছ  একজন  রাসূল  এেসেছন,  েতামােদরেক  যা  িবপন্ন  কের  তা  তার  জন্য  কষ্টদায়ক।“
(িতিন েতামােদর মঙ্গলকামী। মুিমনেদর প্রিত িতিন দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।” (৯:১২৮

-এই আয়ােত নবী কিরম (সা.)-এর চারিট ৈবিশষ্ট্েযর কথা বলা হেয়েছ

এক.  রাসূেল  েখাদাও  একজন  মানুষ  এবং  মানবজািতর  েহদােয়েতর  জন্য  িতিন  প্েরিরত  হেয়েছন।  িতিন  সাধারণ  মানুেষর



সঙ্েগ রাজা-বাদশাহেদর মত আচরণ কেরন না।

দুই.  আল্লাহর  নবী  মানুেষর  সমস্যা  ও  দুঃখ-দুর্দশা  সম্পর্েক  অবিহত  এবং  িতিন  সমােজর  একজন  িহেসেব  অন্েযর
দুঃেখর  সমান  অংিশদার।  সমােজর  েকউ  দুঃেখ  পড়েল  বা  ক্ষিতগ্রস্ত  হেল  িতিনও  তােত  মর্মাহত  হন।

িতন. মানুষ সত্য ও সিঠক পেথ িফের আসুক িতিন সর্েবাতভােব তা কামনা কেরন। প্রকৃতপক্েষ িতিন মানুেষর েসৗভাগ্য
ও কল্যাণ প্রত্যাশী। এ ব্যাপাের তাঁর েচষ্টার েকান ক্রিট েনই।

আল্লাহর  নবীর  চতুর্থ  ৈবিশষ্ট্য  হচ্েছ,  িতিন  মুিমন  িবশ্বাসীেদর  প্রিত  অত্যন্ত  দয়াদ্র  এবং  শুভাকাঙ্ক্িষ
বেলই  তােদরেক  আেদশ  িনেষধ  কেরন।  একজন  বাবা  েযমন  সন্তােনর  মঙ্গেলর  জন্য  কিঠন  কর্তব্য  িনর্ধারণ  কের  েদন,
েতমিন আল্লাহর রাসূলও তার উম্মতেক ভালবােসন বেলই তােদর করণীয় ও বর্জনীয় িদকগুেলা িনর্ধারণ কের েদন,যােত

তারা েসৗভাগ্য ও কল্যাণ লাভ করেত পাের।

পিবত্র  কুরআন  ও  আল্লাহর  নবীর  িশক্ষা  হচ্েছ  ইসলামী  সমােজর  েনতােদরেক  জনগেণর  কাতাের  অবস্থান  করেত  হেব।
জনগেণর  ব্যাথায়  সমব্যাথী  হেত  হেব।  জনগেণর  প্রিত  ভালবাসা  এবং  তােদর  কল্যােণর  জন্য  অকপেট  কাজ  করা  ইসলামী

সমােজর েনতােদর প্রধান কাজ।

-সূরা তওবার ১২৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

فَإِنْ توََلوْا فَقُلْ حَسِْيَ اللهُ لاَ إلَِهَ إلاِ هُوَ عَلَيْهِ توََكلْتُ وَهُوَ ربَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

এরপর তারা যিদ মুখ িফিরেয় েনয় তাহেল তুিম বেল দাও,আমার জন্য আল্লাহই যেথষ্ট। িতিন ছাড়া অন্য েকান ইলাহ বা“
(উপাস্য েনই। আিম তারই ওপর িনর্ভর কির এবং িতিন মহা আরেশর অিধপিত।"(৯:১২৯

সূরা তাওবার সর্বেশষ এই আয়ােত আল্লাহর নবী ও মু'িমন মুসলমানেদরেক সান্ত্বনা িদেয় বলা হেয়েছ,িকছু েলাক যিদ
সত্য  বর্জন  কের  মুসলমানেদর  ত্যাগ  কের  তাহেল  তােত  িচন্িতত  বা  উদ্িবগ্ন  হওয়ার  িকছু  েনই।  কারণ  সব  সৃষ্িটর
প্রিতপালক মহান আল্লাহ মুিমন মুসলমানেদর সঙ্েগ রেয়েছন। িবশ্ব জগেতর িনয়ন্তা িতিনই এবং তার েকান শরীক বা
সমকক্ষ েনই। কােজই মুিমন মুসলনােদর উিচত একমাত্র তার ওপর ভরসা করা। কারণ তার পরাক্রম ও শক্িতর সঙ্েগ েকান
শক্িতেকই  িবেবচনায়  আনা  যায়  না।  আর  মহান  আল্লাহ  মুিমনেদরেকই  সবেচেয়  েবিশ  ভালবােসন  এবং  তােদরেকই  িতিন

অফুরন্ত  কল্যােণর  মাধ্যেম  েসৗভাগ্যবান  কেরন।

েদায়া আরাফায় ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর তাতপর্যমণ্িডত উক্িতিট েথেক মহান আল্লাহর প্রিত তাঁর অগাধ ভালবাসা ও
সীমাহীন আস্থাই ফুেট ওেঠ। এ েদায়ায় ইমাম েহাসাইন (আ.) আল্লাহেক উদ্েদশ্য কের বেলেছন,েহ আল্লাহ! েয েতামােক

!পায়িন, েস িকছুই পায়িন, আর েয েতামােক েপেয়েছ তার আবার অভাব িকেসর

আল্লাহর  ওপর  গভীর  িবশ্বাস  ও  আস্থা  শক্িতশালী  শক্রর  িবরুদ্েধ  িবজয়েক  সহজ  কের  েদয়।  ইসলােমর  ইিতহাসেক  এর
বাস্তব  দৃষ্টান্ত  িহেসেব  উল্েলখ  করা  যায়।  কােজই  সংখ্যায়  অিবশ্বাসীেদর  আিধক্েযর  কারেণ  ইসলােমর  সত্যতার

ব্যাপাের সংযমী হওয়া িকংবা হতাশ হেয় পড়া উিচত নয়; এটা ঈমানদারেদর ৈবিশষ্ট্য নয়।


